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সূরা আ'রাফ; আয়াত ৫৩-৫৬

-সূরা আ’রােফর ৫৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

هَلْ يَنْظُروُنَ إلاَ ِأْوِيلَهُ َوْمَ يَأْتيِ َأْوِيلُهُ يَقُولُ الذِنَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رسُُلُ ربَنَا باِلْحَق فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ
فَيَشْفَعُوا لَنَا أوَْ نرُدَ فَنَعْمَلَ غَْرَ الذِي كُنا نعَْمَلُ قَدْ خَسِروُا أنَْفُسَهُمْ وَضَل عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَفْترَوُنَ

তারা  (অর্থাত  কােফররা)  িক  এখন  এ  অেপক্ষায়ই  আেছ  েয,  এর  িবষয়বস্তু  প্রকািশত  েহাক?  েযিদন  এর  িবষয়বস্তু“
প্রকািশত হেব,  েসিদন আেগ যারা এেক ভুেল িগেয়িছল,  তার বলেব :  সত্িযই আমােদর প্রিতপালেকর পয়গম্বরগণ সত্যসহ
আগমন কেরিছেলন। কােজই, আমােদর জন্য েকান সুপািরশকারী আেছ িক েয, সুপািরশ করেব অথবা আমােদর আবার (পৃিথবীেত)
পাঠােনা হেল আমরা আেগ যা করতাম, তার িবপরীত কাজ কের আসতাম। িনশ্চয়ই তারা িনেজেদর ক্ষিতগ্রস্ত কেরেছ। তারা

(মনগড়া যা বলেতা তা উধাও হেয় েগেছ।” (৭:৫৩

আপনােদর হয়েতা মেন আেছ, গত কেয়কিট আসের পিবত্র কুরআেন জান্নাত ও জাহান্নামবাসীেদর মধ্েয কেথাপকেথােনর কথা
উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এ  আয়ােত  েকয়ামেতর  িদন  অপরাধীেদর  অপরাধ  স্বীকােরর  কথা  বলা  হেয়েছ।  এসব  অপরাধী  খামাখা
িকয়ামত  সম্পর্েক  রাসূেলর  প্রিতশ্রুিতর  বাস্তবায়েনর  জন্য  অেপক্ষা  কের।  েকয়ামেতর  িদন  তারা  িনেজেদর  েদাষ
স্বীকার কের বলেব : মহান আল্লাহ আমােদর কােছ সিঠক পথ প্রদর্শেনর সব ব্যবস্থা করা সত্ত্েবও আমরা তার প্রিত
ভ্রুক্েষপ কিরিন। আমরা রাসূেলর কথা প্রত্যাখ্যান কেরিছ। তারা প্রশ্ন করেব, আমােদর এ স্বীকােরক্িতর ফেল িক
আমােদর  অপরােধর  মাত্রা  কিমেয়  েদয়া  হেব?  আমােদর  শাফায়াত  করার  মেতা  েকউ  আেছ  িক?  তারা  আল্লাহর  কােছ  চাইেব
তােদরেক  েযন  পৃিথবীেত  আবার  েফরত  পাঠােনা  হয়  যােত  তারা  আবার  পুন্যকাজ  করার  সুেযাগ  পায়।  িকন্তু  আল্লাহর
প্রিতশ্রুত কিঠন শাস্িত েদখার পর এ ধরেনর অনুেশাচনা েকান ফল বেয় আনেব না। েসিদন অপরাধীরা শুধু অনুতাপ ও

দুঃখই করেব।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হেলা

এক. পিবত্র কুরআেনর িদক-িনর্েদশনা এই পৃিথবীেতই েমেন চলেত হেব। িকয়ামেতর িদন কান্নাকািট কের েকান ফল পাওয়া
যােব না।

দুই. িকয়ামেতর িদন নবী-রাসূলেদর শাফায়াত বা সুপািরশ িনর্িদষ্ট িকছু মানুেষর জন্য িনর্ধািরত থাকেব। কােজই
শাফায়াত পাওয়ার আশায় পৃিথবীেত েগানাহ বা অপরাধ করা যােব না।

-সূরা আ’রােফর ৫৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي سِةِ أيَامٍ ثمُ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللْلَ النهَارَ يَطْلُبُهُ حَثيًِا ذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللَرب ِإن
راَتٍ بأِمَْرهِِ ألاََ لَهُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبََاركََ اللهُ ربَ الْعَالَمِنَ جُومَ مُسَخمْسَ وَالْقَمَرَ وَالن وَالش

িনশ্চয়ই েতামােদর প্রিতপালক আল্লাহ। িতিন আসমান ও জিমনেক ছয়িদেন সৃষ্িট কেরেছন। এরপর আরেশর উপর অিধষ্িঠত“
হেয়েছন।  িতিন  রােতর  উপর  িদনেক  এমন  অবস্থায়  পিরেয়  েদন  েয,  িদন  েদৗেড়  েদৗেড়  রােতর  েপছেন  আেস।  িতিন  সৃষ্িট
কেরেছন সূর্য,  চন্দ্র ও নক্ষত্রেক এবং এগুেলা তাঁর আেদেশর অনুগামী।। শুেন েরখ,  তাঁরই কাজ সৃষ্িট করা এবং

(আেদশ দান করা। আল্লাহ েসই বরকতময় সত্ত্বা িযিন িবশ্বজগেতর প্রিতপালক।” (৫৪

মহান  আল্লাহ  সম্পর্েক  ভ্রান্ত  ধারণা  ও  কুসংস্কার  প্রত্যাখ্যান  কের  এ  আয়ােত  প্রকৃত  আল্লাহর  বর্ণনা  িদেয়
বলা হচ্েছ :  েতামােদর সৃষ্িটকর্তা আসমান ও  জিমেনর মািলক। চন্দ্র,  সূর্য এবং  গ্রহ-নক্ষত্র তাঁরই সৃষ্িট।
রাত ও িদনসহ অস্িতত্বসম্পন্ন সব িকছু িতিনই সৃষ্িট কেরেছন। কােজই এ সৃষ্িটজগত পিরচালনায় কর্তৃত্বও তাঁরই।
একজন  সৃষ্িট  কেরেছন  অন্য  একজন  তা  পিরচালনা  করেবন-  এমনিট  হেত  পাের  না।  িকংবা  এিটও  সম্ভব  নয়  েয,  এক  একিট
িজিনেসর  সৃষ্িটকর্তা  এক  একজন।  বরং  এ  িবশ্বজগেতর  প্রিতপালক  একমাত্র  আল্লাহ।  সবিকছুই  তাঁর  কােছ  েথেক
উতসািরত। অবশ্য আল্লাহ ইচ্েছ করেল এক মুহূর্েতর মধ্েয সবিকছু সৃষ্িট করেত পারেতন। িকন্তু িতিন তা না কের
অত্যন্ত  িবজ্ঞিচতভােব  ক্রমান্বেয়  সবিকছুেক  অস্িতত্ব  িদেয়েছন।  আকাশ  ও  ভূপৃষ্ঠ  িতিন  ছয়িট  পর্যােয়  ৈতির

কেরেছন।  এরপর  এ  জগত  পিরচালনার  েকন্দ্রিবন্দু  িহেসেব  আরশ  নামক  স্থানেক  েবেছ  িনেয়েছন  িতিন।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  মহান  আল্লাহ  পূর্ব  পিরকল্পনা  অনুযায়ী  িবশ্ব  চরাচর  সৃষ্িট  কেরেছন।  এ  ছাড়া,  এিট  পিরচালনার  জন্যও  একিট
সুিনর্িদষ্ট  কর্মপিরকল্পনা  িতিন  ৈতির  কেরেছন।  যখন-তখন  যা  খুিশ  তাই  করা  আল্লাহর  মর্যাদার  সঙ্েগ

সামঞ্জস্যপূর্ণ  নয়।

দুই. েয েকান কােজ তাড়াহুড়া করা শয়তােনর কাজ। আর ধীরস্িথরভােব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা আল্লাহর রীিত।

িতন.  সৃষ্িটজগত  ধীের  ধীের  পূর্ণতার  িদেক  ধািবত  হচ্েছ  এবং  এ  কাজ  পিরচালনা  করেছন  স্বয়ং  আল্লাহ।  িবশ্ব
চরাচেরর  িটেক  থাকা  িনর্ভর  করেছ  মহান  আল্লাহর  ইচ্ছার  ওপর।

-সূরা আ’রােফর ৫৫ ও ৫৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ِوَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إن (৫৫) َنَِالْمُعْتد هُ لاَ يُحِبِعًا وَخُفْيَةً إنكُمْ تضََرَادْعُوا رب
(৫৬) َنِهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنرحَْمَةَ الل

েতামরা স্বীয় প্রিতপালকেক ডােকা কাকুিত-িমনিত কের এবং সঙ্েগাপেন। িতিন সীমা লঙ্ঘনকারীেদরেক পছন্দ কেরন“
(না।" (৫৫

পৃিথবীেক কুসংস্কারমুক্ত ও িঠক করার পর তােত অনর্থ সৃষ্িট কেরা না। তাঁেক আহ্বান কেরা ভয় ও আশা সহকাের।"
(িনশ্চয়ই আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলেদর িনকটবর্তী।” (৫৬



আেগর  আয়ােত  মহান  আল্লাহর  পিরচয়  তুেল  ধরার  পর  এ  আয়ােত  তার  সঙ্েগ  সম্পর্ক  স্থাপেনর  মাধ্যমগুেলা  সম্পর্েক
আেলাকপাত করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, েদায়া এবং কাকুিত-িমনিতর মাধ্যেম আল্লাহেক ডােকা। অন্য মানুষ বা মুর্িতর
কােছ েকান িকছু চাওয়ার পিরবর্েত আল্লাহর কােছ সবিকছু কামনা কেরা। তার দরবাের দু’হাত তুেল চাও। তেব এ চাওয়া
হেত  হেব  অন্তেরর  অন্তস্থল  েথেক।  েলাক  েদখােনা  েদায়া  বা  মুনাজাত  করা  িকংবা  উচ্চস্বের  আল্লাহেক  ডাকার
প্রেয়াজন  েনই।  নীচুস্বের  এবং  েলাকচক্ষুর  অন্তরােল  কায়মেনাবাক্েয  মহান  আল্লাহর  কােছ  চাইেত  হেব।  তাঁর
করুণার  ব্যাপাের  েযমন  সব  সময়  আশাবাদী  থাকেত  হেব  েতমিন  তাঁর  ক্েরাধেকও  ভয়  েপেত  হেব।  আল্লাহর  ক্েরােধর
িবষয়িট সব সময় মেন থাকেল আমরা আত্মম্ভিরতা ও অহংকার েথেক দূের থাকেত পারেবা। কখেনা কুপ্রবৃত্িতর তাড়নায়

পাপকাজ কের েফলেল সঙ্েগ সঙ্েগ তওবা কের আল্লাহর কােছ ক্ষমা চাইেত হেব। কারণ, আল্লাহ অসীম দয়াময়।

পরবর্তী আয়ােত বলা হেয়েছ,  আল্লাহর করুণা লােভর জন্য তার দরবাের েমানাজাত করার পাশাপািশ সতকাজ করেত হেব।
শুধু  আল্লাহর  কােছ  চাইেলই  হেব  না,  েসইসঙ্েগ  েয  েকান  িজিনস  পাওয়ার  জন্য  েচষ্টাও  করেত  হেব।  সৎকাজ  বা  অন্য
মানুেষর উপকার করেল তার প্রিতদান আল্লাহ বহুগুেণ বািড়েয় েদেবন। এ ছাড়া, আল্লাহর কােছ েসই িভখািরর মেতা হাত
তুলেত  হেব  েয  বাদশার  সামেন  হাঁটু  েগেড়  দু’হাত  তুেল  েকান  িকছু  চায়।  অন্যায়কারী  ও  জািলেমর  সঙ্গ  ত্যােগর
পাশাপািশ নবী-রাসূলেদর পথ অনুসরণ করেত হেব। নবী-রাসূলগণ সব পাপ-পঙ্িকলতা েথেক সমাজেক িবশুদ্ধ করার কােজ
সারািট জীবন েচষ্টা কের েগেছন। েতামরা তােদর মেতা হেয়া না যারা মুেখ আল্লাহর নাম উচ্চারণ কের িকন্তু কােজ
আল্লাহর িনর্েদিশত পেথর উল্েটা চেল। আল্লাহর িনর্েদশ অমান্যকারী ব্যক্িত সীমা লঙ্ঘনকারী এবং আল্লাহতা’লা

সীমা লঙ্ঘনকারীেক পছন্দ কেরন না।

: এ দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  েদায়া  হচ্েছ  মহান  আল্লাহর  দরবাের  িনেজর  অসহায়ত্ব  তুেল  ধরার  মাধ্যম।  েয  ব্যক্িত  েদায়া  কের  না  তার
অহংকারী  হেয়  যাওয়ার  আশঙ্কা  প্রবল।

দুই. আল্লাহেক েচনাই যেথষ্ট নয় তার উপাসনা করা জরুরী। েদায়া ছাড়া আল্লাহর ইবাদত সম্পূর্ণ হয় না।

িতন.  েয  সমােজর সব  মানুষ সংেশািধত হেয় েগেছ েস  সমাজও পথভ্রষ্ট হেয় যাওয়ার আশঙ্কার মধ্েয থােক। কােজই সব
অবস্থায় আল্লাহর দরবাের েদায়া করেত হেব।

চার.  আল্লাহর রহমেতর আশা এবং তােক ভয়  করা একই মূদ্রার এিপঠ-ওিপঠ। জীবেন সাফল্য েপেত হেল এ  দুইেয়র মধ্েয
ভারসাম্য েরেখ চলেত হেব।


